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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছোটো বড়ো » S ዔ
বেশ করেছ। দেশে ঘরে মরেও সুখ আছে। চোখে যেন জল এসে যায় মতি ডাক্তাবেবী। তিন ছেলের মা তার বউ, মেয়েলি রক্তপাতের রোগে সে মরোমরো। একটা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সে, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসার উপায়। জানে, ব্যবস্থা জানে না। তবু ওষুধ খাওয়ায় স্ত্রীকে, হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ । একেও ওষুধ লিখে দিতে হবে তাকে, এও শিশি ভরে নিয়ে গিয়ে খাবে হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধা। সবাই যদি এমনি ভাবে ভোগে, কী করবে। সে ব্ৰ্যম্বককে ভালো করে তুলে ?
ত্ৰ্যম্বকের রক্ত পরীক্ষা হতে যায় কলকাতায়, ওষুধ আসে কলকাতা থেকে, দুস্তপ্রাপ্য ফুড, দামি ফল। মতিলাল বুগণা স্ত্রীর শিয়রে বসে আবার ডাক্তারি বই ঘাটে, ত্ৰ্যম্বকেব। দেহ থেকে পুরানো বোগের দুর্ধর্ষ জীবাণু তাড়াবার চেষ্টা কতদূর এগোেল সযত্নে হিসাব কবে, ছোট্ট খাতাটিতে লিখে রাখে। কবে ইনজেকশন দেওয়া হল, কটা হল। হাসপাতালের স্টকে এ সব ওষুধ নেই, যুদ্ধ কিন্তু এই গায্যে পর্যন্ত এনে দিয়েছে ওই রোগের অভিশাপ। অন্য অসুখের চিকিৎসা করাতে আসে, চেপে ধরলে, আশ্বাস দিলে, বুঝিয়ে বললে, অনেক টালবাহানার পর স্বীকাব করে। পুরানো দিনের দীর্ঘ ক্লাস্তিকব চিকিৎসার ব্যবস্থা ওদেব জন্য-স ব্যবস্তাও সম্পূৰ্ণ নেই হাসপাতালে, জোড়াতালি দিযে চালাতে হয়। ত্ৰ্যম্বকের চিকিৎসা কবতে আনন্দ পায মতি ডাক্তাব। সে যেন ভুলে যায সে পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত এল এম এফ ডাক্তার, মনে হয। সে যদি সব সরঞ্জাম পেত, ওষুধ আবে পথ্য, রোগ সে নির্মূল করে দিতে পাবত দেশ থেকে !
আশাব সঞ্চাবে জীবনেব প্রতি প্ৰকাশ্য মমতা লক্ষ কিবা যায় ব্র্যােম্বকের মধ্যে, তীব্র অভিমানী অবহেলার ভাব কেটে যাচ্ছে । চিকিৎসা সম্পর্কে তাব আগ্রহ এসেছে। আশা করতে আরম্ভ করায় এদিকে আবাব আশঙ্কাও তুচ্ছ হযে নেই যে সত্যসত্যই কি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যাবে ?
বলে, কলকাতাব কাউকে কনসাল্ট কিবা দবকাব মনে কবেন কি ? আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না ? না না, তা নয়। আপনি দরকাব মনে কবেন নাকি জিজ্ঞেস কবছিলাম । বলে, ফি ব কিছুটা আপনি নিন ডাক্তাববাবু। অনেক খাটছেন। আপনার খুশি ! দুশো টাকার নোট ক্রান্বক মতি ডাক্তারেব হাতে তুলে দেয, সে সত্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। বাতি-দুপুরে মতি ডাক্তাব বিছানা ছেড়ে ওঠে। আলো জুেলে বাকুসো খুলে নোটের তাড়াটা আবেকবার হাতে নেয়। এগারো বছব সে ডাক্তারি কাছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো বোগীর কাছ থেকে এক সাথে পাঁচটা টাকা ফি পায়নি। জীবিকার জন্য ডাক্তাবি শেখাব এই প্ৰথম বাস্তব অর্থ, বুপ ধরা সার্থকতা। কিন্তু তেমন সুখ হচ্ছে কই, আহুদি ?
হাসপাতালের বিনা পয়সার ডাক্তার হিসাবে ছাড়া তার আসল বোগীদের মধ্যে এতটুকু পশার তার বাড়েনি, ওদের কাছ থেকে মাসে পনেবোটা টাকাও আসে না। ওদের দেওসার ক্ষমতা না বাড়লে কোনোদিন যে তা আসবে সে ভরসাও নেই, সবার অবস্থা বরং আরও শোচনীয় হচেষ্টা ক্ৰমে ক্ৰমে। তার চেনা অখিল প্রাকটিস করে সদরে, যুদ্ধেব বিপর্যয় ত, ক্ষে কোনো রকমে দিন চলার অবস্থা থেকে “কল”-এর চাপে নাওয়া খাওয়ার সময় না পাওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছে, ফি ডবল করা সত্ত্বেও ! কারণ ? দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। শহরের মানুষের !! আর সে যাদের ডাক্তার, যারা তার আসল পাশারের একমাত্র আশা ভরসা, তারা দলে দলে উৎখাত হচ্ছে জমি থেকে, একটা টাকা এমনি নিত্যকার বেঁচে থাকার জবুবি দরকারে না লাগিয়ে তাকে দিয়ে বাঁচার চেষ্টার মানেই খুঁজে পাচ্ছে না।
शैी दाल, की श्ल १
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৫৮টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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